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বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ১৯তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
আজ ৮ জানুয়ারি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে এদিনে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১০ জানুয়ারি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেন। সমগ্র জাতি সেদিন সেই শুভক্ষণটির অপেক্ষায় ছিল। আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। 
জাতির পিতার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল এদেশের মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পাকিস্তান রাষ্ট্র-কাঠামোর মধ্যে বাঙালি জাতির মুক্তি সম্ভব নয়। তাই তিনি ১৯৬৬ সালে বাঙালির মুক্তির সনদ ৬-দফা দাবী পেশ করেন। এই ৬-দফা প্রণয়নে সে সময়কার কয়েকজন বাঙালি অর্থনীতিবিদ বঙ্গবন্ধুকে সহায়তা করেছিলেন।
স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। তিনি দেশের সেরা অর্থনীতিবিদদের সমন্বয়ে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেছিলেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় গ্রামে গ্রামে গণমূখী সমবায় গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। তিনি ক্ষুধা- দারিদ্র্য- শোষণ- বঞ্চনা- বৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্নই শুধু দেখেননি, তা বাস্তবায়নে সব ধরণের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। 
১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তির হাতে সপরিবারে জাতির পিতা নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করার পর বাংলাদেশের অগ্রগতি থেমে যায়। সৃষ্টি হয় অর্থনীতির দুর্বৃত্তায়ন। যা রাজনীতিকেও কলুষিত করে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী শক্তি ফুলে-ফেঁপে উঠে। সাম্প্রদায়িকতা জেঁকে বসে। 
সামরিক জান্তার বুটের তলায় পিষ্ট হয় গণতন্ত্র। দেশ কয়েক যুগ পিছিয়ে যায়। নেমে আসে উন্নয়নহীন এক কালো অধ্যায়।
আজ যদি বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকতেন, যদি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হত এবং সেই সাথে যদি বঙ্গবন্ধুর অন্যতম স্বপ্ন গণমুখী সমবায় গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠত, তাহলে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় আজকের মালয়েশিয়ার চেয়ে বেশি হত। সেই সাথে অর্থনৈতিক বৈষম্যও হ্রাস পেত বহুগুণে। 
সুধিমন্ডলী,
দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম করে জাতির পিতা হত্যার ২১ বছর পরে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আমরা ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করি। অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্ব এবং দুষ্টচক্র ভেঙে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করি।
১৯৯৬ থেকে ২০০১ এ পাঁচ বছর ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ। মাত্র পাঁচ বছরে আমাদের সরকার খাদ্যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করে। দ্রব্যমূল্য হ্রাস, মূল্য স্ফীতির হার ১.৫৯ শতাংশে নামিয়ে আনা, প্রবৃদ্ধির হার ৬.২ শতাংশে উন্নীত হয়। আমরা গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি, দারিদ্র্য বিমোচনে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করি। 
হতদরিদ্র মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ, মানব দারিদ্র্য সূচক দ্বিগুণ হারে কমিয়ে আনাসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করি। 
আমরা সাক্ষরতার হার ৬৫ শতাংশে উন্নীত করি। বিদ্যুৎ, জ্বালানি, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়। 
আমাদের এ সময়ে দেশের ছোট বড় ১ লাখ ২২ হাজার শিল্প কারখানা স্থাপিত হয়। সরকারি বেসরকারি খাতে ব্যাপক কর্মসংস্থান হয়। অর্থনীতি, সমাজ, রাজনীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতিসহ সকল ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশ।
পরবর্তীকালে বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় এসে শুরু করে প্রতিহিংসার রাজনীতি। হত্যা, সন্ত্রাস, রক্তপাত ও জঙ্গিবাদের উত্থানের ফলে বাংলাদেশ পরিণত হয় মৃত্যু উপত্যকায়। 
তারা দুর্নীতি, দলীয়করণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাকে উল্টে দেয়। মূল্যস্ফীতি ১.৫৯ থেকে ১০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। বৈদেশিক মুদ্রার রির্জাভ আশঙ্কাজনক হারে কমতে থাকে। রাজনীতিতে যখন প্রতিহিংসা নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেই অর্থনীতি কখনও জনকল্যাণমূখী হতে পারে না। তাই বিএনপি-জামাত জোট আমল ছিল এক কালো অর্থনীতির যুগ।
সুধিবৃন্দ,
২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এ দেশের মানুষ ‘দিন বদলের সনদ’ ও ‘রূপকল্প ২০২১’ এর পক্ষে গণরায় দিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে আবার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দেয়।
২০০৯ সালে সরকার গঠন করে আমরা অতীতের অনিশ্চয়তা, সঙ্কট কাটিয়ে আবার দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকি। রুপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করি। এর বাস্তবায়ন শুরু করি। বিশ্বমন্দার প্রভাব সাফল্যের সাথে মোকাবিলা করি। শত প্রতিকূলতার মাঝেও আমরা গড়ে ৬.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন অব্যাহত রাখি।
আমরা বাজেটের আকার বৃদ্ধি করেছি। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বাজেটের আকার ছিল ৬১ হাজার ৫৭ কোটি টাকা। চলতি ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাজেটের আকার ২ লাখ ৫০ হাজার ৫০৬ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। বিএনপি-জামাত জোট আমলের শেষ বছরে মাথাপিছু আয় ছিল ৫৪৩ মার্কিন ডলার যা আজ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,১৯০ মার্কিন ডলারে। ৫ কোটি মানুষ নিম্ন আয়ের স্তর থেকে মধ্য আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। আমরা দারিদ্র্যের হার কমিয়ে ২৪ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। 
অতিদারিদ্র্যের হার কমে ১১ শতাংশে নেমে এসেছে। মানুষের আয় বেড়েছে। কর্মসংস্থান বেড়েছে। সরকারি ও বেসরকারি খাত মিলিয়ে ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। 
রেমিট্যান্স আয় ৪.৮০ বিলিয়ন ডলার থেকে তিনগুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪.২৩ বিলিয়ন ডলারে। রিজার্ভ ছয়গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২২.৩৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। বৈদেশিক বিনিয়োগ বেড়েছে। রপ্তানি আয় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০.১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। আমরা প্রথমবারের মত বিদেশে চাল রপ্তানি শুরু করেছি।
কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, তথ্য-প্রযুক্তি, অবকাঠামো, যোগাযোগ, দারিদ্র্য-বিমোচন, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন-শৃঙ্খলা, বৈদেশিক সম্পর্কসহ প্রতিটি সেক্টরে আমরা গত ছয় বছরে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করেছি। 
আমাদের গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের ফলে বিশ্বের সামনে বাংলাদেশ আজ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের রোল মডেল। বর্তমানে বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া পাঁচটি দেশের একটি আজ বাংলাদেশ। 
অর্থনীতি সমিতির প্রিয় সদস্যবৃন্দ, 
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এ দেশের অর্থনীতিবিদদের একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন। এ দেশের মানুষের কল্যাণে নির্মোহ গবেষণা এবং গবেষণা উদ্ভুত রিপোর্ট প্রকাশ ও প্রচারে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। 
আমি অর্থনীতি শাস্ত্রের ছাত্র নই। আমি বাংলা সাহিত্যে পড়াশুনা করেছি। তাই আজ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১০৭ বছর আগের একটি উক্তি স্মরণ করতে চাই। 
কবিগুরু বলেছিলেন, ‘‘অধিকার লাভ করিতে গেলেই আমরা পরের কাছে হাত পাতি এবং গড়িয়া তুলিতে গেলেই আমরা নকল করিতে বসিয়া যাই - নিজের শক্তি এবং নিজের মনের দিকে, দেশের প্রকৃতির ও দেশের যথার্থ প্রয়োজনের দিকে তাকাই না, তাকাইতে সাহসই হয় না’’।
কবিগুরুর উক্তিটি এজন্যই বললাম, আমাদের অনেকেই আছেন যারা অন্যের কাছে হাত পাতার পরামর্শ দেন। তারা নিজের শক্তির উপর আস্থাশীল নন। দেশের প্রকৃতি আর দেশের মানুষের দিকে তাকাতে তারা ভয় পান। তারা আত্মত্যাগে বিশ্বাস করেন না। এদের প্রেসক্রিপশন মানলে ভিক্ষুকই থাকতে হবে।
জাতির পিতা ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ তাঁর জীবনের শেষ জনসভায় বলেছিলেন ‘‘আমি ভিক্ষুক জাতির নেতা হতে চাই না’’। 
আমরা জাতির পিতা আদর্শ ধারণ করে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাই। দেশী-বিদেশী সকল ষড়যন্ত্র ভেদ করে আমরা নিজেরাই পদ্মা সেতুর কাজ শুরু করেছি। আমি সকলকে আহ্বান জানাই, আসুন দেশকে ভালবাসি। নিজেদের সামর্থ্য দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাই।
রাজনীতি, অর্থনীতি ও উন্নয়ন প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। দেশের মানুষ শান্তি চায়। উন্নয়ন চায়। তারা জ্বালাও পোড়াও, মানুষ হত্যার রাজনীতি চায় না। তারা চায় স্থিতিশীল, সমৃদ্ধ অর্থনীতি।
আর এজন্য দেশকে ভালবাসতে হবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করতে হবে। রাজনীতি ও অর্থনীতির নীতি-দর্শন হবে মানুষের কল্যাণের জন্য। উন্নয়নের জন্য। 
বৈশ্বিক অর্থনীতির টানাপোড়েন থাকলেও তার মধ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমি আশা করি, ২০২১ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদন আমরা ২০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করতে পারব। রপ্তানি আয়, প্রবাসী আয়, জাতীয় সঞ্চয়, বিনিয়োগ, খাদ্য উৎপাদন, মাথাপিছু আয় এবং প্রবৃদ্ধি কাঙ্খিত লক্ষমাত্রায় নিয়ে যেতে হবে। এর সবগুলোই অর্জন সম্ভব যদি সরকার পরিচালনায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শক্তি বহাল থাকে। আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে যেন কোন অশুভ শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে না উঠে। আর সেক্ষেত্রে দেশপ্রেমিক প্রগতিবাদী অর্থনীতিবিদদের সহায়ক ভূমিকা অপরিহার্য।
সুধিবৃন্দ,
আমি খুবই আনন্দিত, প্রতিবারের মত এবারও আপনারা চারজন প্রথিতযশা, মানবপ্রেমিক অর্থনীতিবিদকে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সম্মাননা স্বর্ণপদক ২০১৫ প্রদান করলেন। আপনারা ভাল কাজের স্বীকৃতির সংস্কৃতি চালু করেছেন এবং এ সংস্কৃতি অব্যাহত রেখেছেন এ জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই । 
এ দেশ, এ দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি আমার কর্মকান্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ আপনারা আমাকে এবং প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হককে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ‘সম্মানিত আজীবন সদস্য’ পদ প্রদান করলেন -এ জন্য আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।
এ সম্মেলনে আপনারা যেসব সুপারিশমালা গ্রহণ করবেন আমি আশা করি তা সরকারের কর্মকান্ডের পরিপূরক হবে। আপনাদের কাছ থেকে ভাল কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায় থাকলাম।
সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ১৯তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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